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প্রভৃতি যাহ! কোটী কোটী জন্মে অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং কোটী কোটী জন্মে 
নানাপ্রকার যজ্ভরাশি ধাহারা অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তীহাঁদেরই শ্রীমাধবে 
সম্যক ভক্তি উদয় হইয়া থাকে । এই প্রীভগবন্তত্তিরই অবশ্যকর্তব্যত 
প্রথমস্বন্ধে স্ুত-শৌনক সংবাদে ব্যতিরেকমুখে বলা হইয়াছে । যথা-_ 

ধর্মঃ ব্নুিতঃ পুংসাং “এবং” যশঃশ্রিয়ামেব পরিশ্রমঃ পরঃ| ইত্যাদি 
শ্লোকে ॥ ৯৫ ॥ 

যচ্চ তত্র জ্ঞানমভিধীয়তে তদপি ভক্ত্যন্তভূতিতয়ৈব লভ্যম্। যথা--পুরেহহ ভূমন্‌ 
বহবোহপি যোগিনভ্তদপিতেহ! নিজকর্শালন্ধয়া। বিবুধ্য ভ্ত্যৈবকথোপনীতয়া 
প্রপেদিরেহঞ্জোহচ্যুত তে গতিং পরাম্‌ ॥ ৯৬॥ 

হে ভূমন্‌! ইহ লোকে পূর্ববং যোগিনোহপি সস্তঃযোগৈজ্ঞনমপ্রাপ্য টানি 

রি লৌকিক্যপি চেষ্টা তথাপিতানি যানি নিজানি কর্াণি তৈর্লনয়। কথারুচিরূপয়।. 
পুনশ্চ কখোপনীতয়া কথয়। ত্বখসমীপং প্রাপিতয়া৷ কথনীয়রুচিরূপয়া৷ ভক্ত্যৈব অঞ্চঃ. 
স্থখেন বিবুধ্য আত্মতত্বমারভ্যঃ শ্রীভগবত্তব্রপর্ধ্স্তমন্থভূয় তব পরমাস্তরকঙ্গাং গতিং 
প্রাপ্তাঃ | শ্রীগীতোপনিষৎস্থ চ, অহং সর্ধস্য গ্রভব ইত্যার্দিভিঃ শুদ্ধাং ভক্তিং 
উপাদিশ্তাহ__তেষামেবান্থকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ | নাশয়াম্যাত্মভাবস্থে। জ্ঞানদ্দীপেন, 
ভাস্বতেতি ॥ ১০ । ১৪ । ব্রহ্মা শ্রীভগবস্তমূ ॥ ৯৬ ॥ 

সেই শ্রীমস্ভাগবতে মাঝে মাঝে যে জ্ঞান-সাধনের উপদেশ করা হইয়াছে,. 
সেই জ্ঞানটিও ভক্তি-সাধনের অন্তভূতিরূপেই লাভ করিতে পারা যায়__. 
এইরূপ ভাবেই উপদেশ করিয়াছেন । অর্থাৎ বিশুদ্ধাভক্তি সাধন না 
করিলে শ্রীমন্ভাগবতে যে বিমল জ্ঞানের উপদেশ করা হইয়াছে, সেই 
জ্ঞানটি স্তন্ত্রভাবে পাইবার কোন সম্ভীবনা নাই। যেমন ১০৫৫৫ শ্রোকে, 
শ্রীব্রহ্মা শ্রীকঞ্চকে স্ততিপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন__হে ভূমন ! অর্থাৎ স্বরূপ ও 
গুণে সর্ব্বথা পরিপুর্ণ। এই জগতে কোনও বস্তু স্বরূপে মহৎ অর্থাৎ বড় 
কিন্ত গুণে ছোট, আবার কোন বস্ত গুণে ছোট । যেমন আকাশ স্বরূপে 
বড়, কিন্তু গুণে একমাত্র শব্দগুণ। আবার পুথিবী শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি 
 পঞ্চগুণে পূর্ণ, কিন্তু স্বরূপে ছোট ! তেমনি পারমাথিক জগতে নির্বিবশেষত্রহ্ম 
স্বরূপে সর্ধ্বথা পূর্ণ কিন্তু গুণে হীন ; অর্থাৎ প্রাকৃত বা অপ্রাকৃত কোনপ্রকার 
গুণই নিধিবশেষ ব্রন্মে নাই । 

হেনাথ! তুমি যেমন স্বরূপে পুর্ণ” তেমনি স্বরূপভূত অপ্রাকৃত' 
গুণরাশিতেও সর্ববথা পরিপূর্ণ। এই অভিপ্রায়েই শ্রীব্রহ্গা শ্রীকষ্ণকে “হে 
ভূমন” বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন । পুর্ব ইহলোকে বন্থ বহু মহাত্মাগণ 
যৌগসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াও সেই যোগসাধন দ্বার জ্ঞানলাভ করিতে না 


